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আেখরাত িবশ্বাস মানুেষর জীবেন সুদূরপ্রসারী ফলাফল িনর্ণয় কের। আর েস জন্যই িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)
আমােদরেক আেখরােতর ওপর ঈমান আনার িনর্েদশ িদেয়েছন । আেখরাত সংক্রান্ত েয িবষয়গুেলারওপর ঈমান রাখা জরুরী
তা হচ্েছঃ
একঃ একিদন আল্লাহ তা'য়ালা সমগ্র িবশ্বজগত ও তার িভতরকার সৃষ্িটেক িনশ্িচহ্ন কের েদেবন । এ িদনিটর নাম হচ্েছ
‘িকয়ামত'।
দুইঃ আবার তােদর সবাইেক েদয়া হেব নতুন জীবন এবং তারা সবাই এেস হািযর হেব আল্লাহর সামেন। এেক বলা হয় ‘হাশর'।
িতনঃ সকল মানুষ তােদর পার্িথব জীবেন যা িকছু কেরেছ তার আমলনামা আল্লাহর আদালেত েপশ করা হেব।
চারঃ আল্লাহ তা'য়ালা প্রত্েযক ব্যক্িতর ভাল- মন্দ কােজর পিরমাপ করেবন। আল্লাহর মানদন্েড যার সৎকর্েমর
পিরমাণ অসৎ কর্ম অেপক্ষা েবশী হেব, িতিন তােক মাপ করেবন এবং যার অসৎকর্েমর পাল্লাভারী থাকেব , িতিন তার
উপযুক্ত শাস্িত িবধান করেবন।
পাঁচঃ আল্লাহর কাছ েথেক যারা মার্জনা লাভ করেব , তারা জান্নােত চেল যােব এবং যােদর শাস্িত িবধান করা হেব ,
তারা জাহান্নােম প্রেবশ করেব।
আেখরােতর িবশ্বােসর প্রেয়াজনীয়তা
আেখরােতর ধারণা েযভােব মুহাম্মাদ (সা) েপশ কের েগেছন , তার আেগকার নবীরা ও িঠক েতমিন কের তা েপশ কের
এেসিছেলন এবং প্রত্েযক যামানায় মুসলমান হওয়ার জন্য এটা িছল অপিরহার্য শর্ত। েয ব্যক্িত আেখরাতেক অস্বীকার
কেরেছ অথবা েস সম্পর্েক সন্েদহ প্রকাশ কেরেছ , সকল নবীই তােক কােফর বেল আখ্যািয়ত কেরেছন , েকননা এ ধারণা
ব্যতীত আল্লাহেক তার প্েরিরত িকতাব ও রাসূলেদরেক েমেন েনয়া সম্পূর্ণ িনরর্থক হেয় যায় এবং মানুেষর সমগ্র
জীবনই হয় িবকৃত । িবেশষভােব িচন্তা কের েদখেল সহেজই কথািট হৃদয়ংগম করেত পারা যােব। কাউেক যখন েকান কােজর
কথা বলা হয় , তখন সবার আেগ তার মেন প্রশ্নজােগঃ একাজ করেল িক লাভ হেব , আর না করেলই বা িক ক্ষিত হেব? এ প্রশ্ন
েকন জােগ? েয কােজ েকান লাভ েনই মানুষ তােক মেন কের অর্থহীন ও ব্যর্থ । েয কাজ সম্পর্েক মানুেষর অন্তের
প্রত্যয় রেয়েছ েয তােত েকান ফায়দা হেব না, তা করার জন্য মানুষ কখেনা ৈতরী হেবনা। েতমিন এমন েকান কাজ েথেক
েকউ িবরত হেয় থাকেত রাযী হেব না, যােত েকান ক্ষিত হেব না বেল প্রত্যয় রেয়েছ। সন্েদেহর ক্েষত্েরও এ একই
অবস্থা । েয কােজর লাভ সম্পর্েক কােরা সন্েদহ রেয়েছ তােত েস িকছুেতই মেনািনেবশ করেত পারেব না। েকান কাজ
ক্ষিতকর িকনা , েস সম্পর্েক সন্েদহ থাকেল তা েথেক েবঁেচ থাকবার জন্য েস েকান িবেশষ েচষ্টা করেব না। িশশুেদর
িদেক তাকােলই তার প্রমাণ েমেল । িশশুরা আগুেন হাত েদয় েকন ? তার কারণ হচ্েছঃ তােদও মেন প্রত্যয় েনই েয ,
আগুন পুিড়েয় েদয়। আবার পড়াশুনা েথেক তারা েকন দূের থাকেত চায় ? তার কারণ হচ্েছঃ তােদর গুরুজনরা এ েথেক েযসব
কল্যাণ প্রাপ্িতর কথা তােদরেক বুঝাবার েচষ্টা কেরেছন তা তােদর মেন লাগেছনা। অনুরূপ কারেণই েয েলাক
আেখরােত িবশ্বাসী নয় েস আল্লাহেক মানা ও তার ইচ্ছাঅনুযায়ী চলােক মেন কের িনষ্ফল । তার কােছ আল্লাহর
আনুগত্য েযমন েকান লাভ েনই , েতমিন তার না- ফরমানীেত ও েকান ক্ষিত েনই। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রাসূল ও িকতােবর
মাধ্যেম েযসব আেদশ িদেয়েছন , তার আনুগত্য করা তার পক্েষ িক কের সম্ভব হেব ? যিদ ধের েনয়া যায় েয েস আল্লাহেক



েমেন িনেয়েছ তা হেলও তার েস মানা সম্পূর্ণ িনরর্থক , েকননা েস আল্লাহর প্রদত্ত আইেনর আনুগত্য করেবনা এবং
তার ইচ্ছা অনুসাের চলেব না।
এখােনই ব্যাপারিট েশষ নয় । আেরা ভাল কের িচন্তা করেল বুঝেত পারা যায়েয , আেখরােতর স্বীকৃিত ও অস্বীকৃিত
মানুেষর জীবেন চূড়ান্ত প্রভাব িবস্তার কের রেয়েছ। আেগই বেলিছ , মানুেষর স্বভাবই হচ্েছ এমিন েয, েস েয েকান
কাজ করার বা না করার িসদ্ধান্ত কের লাভ ক্ষিতর িদক িবেবচনা কের । এখন এক ব্যক্িতর নযর েকবল দুিনয়ার লাভ-
ক্ষিতর উপর িনবদ্ধ। এমন েকান সৎকােজর প্রবনতা তার মধ্েয কখেনা েদখা যােব না , যার েকান লাভ এ দুিনয়ায়
প্রাপ্িতর আশা েনই; আবার এমন েকান কাজ েথেক সংযত হেয় থাকেব না , যা েথেক এ দুিনয়ার বুেকই েকান ক্ষিত হওয়ার
মেতা িবপদ সম্ভাবনা না থাকেব। অপরিদেক আর এক ব্যক্িত রেয়েছ , যার নযর রেয়েছ কােজর েশষ পিরণােমর উপর।
দুিনয়ার লাভ -ক্ষিতেক েস মেন কের ক্ষণস্থায়ী । েস আেখরােতর স্থায়ী লাভ -ক্ষিত িবেবচনা কেরই সৎকর্েমর পথ
অবলম্বন করেব আর অসৎকর্েমর পথ বর্জন কের চলেব , তােত সৎকর্ম েথেক তার যত বড় ক্ষিতই আসুক আর অসৎকর্ম েথেক যত
েবশী লােভর সম্ভাবনাই থাকুক । িচন্তা করা দরকার এেদর দু'জেনর মধ্েয কত বড় প্রেভদ । একজেনর কােছ সৎকাজ হচ্েছ
তাই যা েস পােব পােব এ ক্ষণস্থায়ী জীবেন; েযমন িকছু টাকা তার িমলেব, িকছু যমীন তার অিধকাের আসেব , হয়ত েকান
পদ সুনাম সুখ্যািত ও মানুেষর বাহবা িমলেব , হয়ত েকান লালসা চিরতার্থ হেব, িকছুটা আকাংখা তার পূর্ণ হেব; হয়ত
িকছুটা েভােগর পিরতৃপ্িত েস পােব ? তার ধারণা অনুযায়ী অসৎকাজ হচ্েছ তাই যােত এ জীবেন েকান খারাপ পিরণাম
আেস অথবা আসার ভয় থােক; েযমন ধন- প্রােণর ক্ষিত , স্বাস্থ্যহািন , সরকার তরেফর শাস্িত , েকান রকম দুঃখ কষ্ট
অথবা অবাঞ্িছত অবস্থা। পাক্ষান্তের, অপর ব্যক্িতর কােছ সৎকাজ তাই যােত আল্লাহ খুশী হন , আর অসৎকাজ হচ্েছ
তাই যােত আল্লাহ নারায হন। সৎকােজর ফেল দুিনয়ায় যিদ তার েকান লাভ না হয় বরং েকান ক্ষিত হয় , তবুও েস তােক
সৎকাজই মেন কের এবং প্রত্যয় েপাষণ কের েয , েশষ পর্যন্ত তার সৎকােজর জন্য িচরিদেনর প্রাপ্য লাভ েস আল্লহর
কােছ পােব। অসৎকর্ম েথেক যিদ তার েকান ক্ষিত নাও হয় , েকান ক্ষিতর ভয় না থােক বরং তার ফেল কােছ েকবল সুেযাগ
সুিবধা ই আসেত থােক , তবুও েস তােক অসৎকর্মই বেল মেন কের এবং প্রত্যয় েপাষণ কের েয , যিদ দুিনয়ায় এ সংক্িষপ্ত
জীবেন শাস্িত েথেক েবঁেচ যায় এবং িকছু িদন মজা লুটবার সুেযাগ পায়; তবু েশষ পর্যন্ত আযাব েথেক তার েরহাই
েনই।
এ দু'িট িবিভন্ন ধারণার প্রভােব মানুষ দু'িট িবিভন্ন পথ অবলম্বন কের। েয ব্যক্িত আেখরােতর উপর প্রত্যয়
েপাষণ কের না , তার পক্েষ ইসলােমর পেথ এক পাও অগ্রসর হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভাব। ইসলাম বেলঃ ‘ আল্লাহর পেথ
গরীবেক যাকাত দাও'। জবােব েস বেল যাকাত িদেত েগেল আমার সম্পত্িত কেম যােব। আমার অর্েথর উপর আিম সুদ েনব এবং
সুেদর িডক্িরেত তােদর ঘেরর েশষ কপর্দকিট পর্যন্ত ক্েরাক কের েনব । ইসলাম বেলঃ ‘হােমশা সত্িযকথা বল , আর
িমথ্যা েথেক সংযত হেয় থাক , সত্যভাষণ েতামার যতই ক্ষিত েহাক আর িমথ্যা ভাষেণ যতই লাভ েহাক ,। জবােব েস বেলঃ
এমন সত্যেক গ্রহণ কের আিম িক করব , যােত আমার েকবল ক্ষিতই হেব , েকান লাভ হেব না ? আর এমন িমথ্যা েথেক আিম
সংযত হেয় থাকেবা েকন যা আমার জন্য লাভজনক হেব এবং যােত েকান দুর্নােমর ভয় পর্যন্ত েনই ? এক িনঃসংগ পথ
অিতক্রম করেত করেত তার নযর পড়েছ একিট বহু মূল্যবান বস্তু , অমিন ইসলাম তােক বেল , ‘এ েতামার সম্পত্িত নয়,
িকছুেতই তুিম এ িজিনস গ্রহণ করেত পার না , েস তার জবাব েদয় ◌ঃ আপনা আপিন েয িজিনস আেস তা েকন েছেড় েদব ।
এখােন েতা এমন েকউ েনই েয েদেখ পুিলশেক খবর েদেব । অথবা আদালেত সাক্ষ্য েদেব অথবা েলােকর কােছ আমার বদনাম
করেব। এরপর েকন আিম কুিড়েয় পাওয়া অর্থ েথেক লাভবান হব না ? একিট েলাক েগাপেন তার কােছ িকছু িজিনস আমানত
েরেখ মারা যায় ? ইসলাম তখন তােক বেলঃ আমানত িবনষ্ট কর না; যার ধন তার সন্তান -সন্তুিত কােছ েপৗঁেছ দাও । েস



বেল উেঠঃ েকন ? মৃত ব্যক্িতর ধন েয আমার কােছ রেয়েছ তার েতা েকান সাক্ষী েনই তার সন্তান -সন্তুিত ও এ খবর
জােননা । সহেজই আিম যখন েকান আইেনর ভয় না কের েকান বদনামীর আশংকা না কের আত্মসাৎ করেত পাির ,তখন েকন তা করব
না ? েসাজা কথায় জীবেনর পেথ প্রত্েযক পদক্েষেপ ইসলাম তােক এক িবেশষ পেথ চলার িনর্েদশ েদেব, আর েস তার
সম্পূর্ণ িবপরীত পথ অনুসরণ কের চলেব। েকননা ইসলােম প্রত্যকিট িজিনেসর কদর ও মূল্যমান িনর্ধািরত হয়
আেখরােতর স্থায়ী ফলাফল িবেবচনায়; িকন্তু েস ব্যক্িত প্রত্েযক ব্যাপাের তার দৃষ্িট িনবদ্ধ রােখ এ দুিনয়ার
ক্ষণস্থায়ী জীবেন পাওয়ার মত ফলাফেলর উপর। আেখরােতর উপর ঈমান েপাষণ ব্যতীত মানুষ েয েকন মুসলমান হেত পাের
না , তা এখন সুস্পষ্টরূেপ বুঝেত পারা যায় । মুসলমান হওয়া েতা দূেরর কথা প্রকৃতপক্েষ আেখরাতেক অস্বীকার কের
মানুষ মুনষ্যত্ব েথেক েনেম িগেয় পশুত্ব অেপক্ষা িনম্নতর স্তের চেল যায়।
আেখরাত িবশ্বােসর সত্যতা
আেখরােত িবশ্বােসর প্রেয়াজনীয়তা ও কল্যাণকািরতা আেলাচনা করার পর এখন সংক্েষেপ বলেত চাই েয , হযরত
মুহাম্মাদ (সা) আেখরাত িবশ্বাস- সম্পর্েক আমােদরেক েয বর্ণনা িদেয়েছন তা যুক্িতর িদক িদেয়ও সত্য বেল
আপনােদর েবাধ্যগম্য হয়। যিদও িনছক যুক্িতিভত্িতক না হেয় রাসূলুল্লাহ (সা) এর প্রিত পিরপূর্ণ আস্থার উপরই
আমােদর এ িবশ্বােসর িভত্িত স্থািপত হেয়েছ ,তবুও আমরা যখন িবেশষভােব িচন্তা কির , তখন আেখরাত সম্পর্িকত সকল
িবশ্বােসর মধ্েয এ িবশ্বাসেকই সবেচেয় যুক্িতিভত্িতক মেন হয় ।
আেখরাত সম্পর্েক দুিনয়ায় িতন রকেমর িবশ্বাস প্রচিলত রেয়েছঃ
এক দেলর ধারণা মরার পর মানুষ ধ্বংস হেয় যায় । তারপর আর েকান জীবন েনই । এ হচ্েছ নাস্িতেকর িবশ্বাস যারা
িনেজরেদরেক িবজ্ঞানী বেল দাবী কের।
দ্িবতীয় দল বেল, মানুষ িনজস্ব কর্মফল েভাগ করার জন্য বারবার এ দুিনয়ায় েদহ িনেয় জন্মগ্রহণ কের । অসৎ কাজ
করেল পরজন্েম তারা কুকুর িবড়ােলর মত েকান জােনায়ার হেয় আসেব , অথবা েকান গাছ হেয় জন্মােব , অথবা েকান
িনকৃষ্ট স্তেরর মানুেষর আকৃিত ধারণ করেব। আর যিদ ভাল কাজ কের তাহেল আেরা উঁচু স্তেরর জীবেন েপৗঁছেব। েকান
েকান জড়ত্ব প্রাপ্ত ধর্েম এ ধরেনর ধারণা প্রচিলত রেয়েছ।
তৃতীয় দল িকয়ামত , পুনর্জীবন লাভ , আল্লাহর আদালেত উপস্িথিত এবং কৃতকর্েমর প্রিতদান ও প্রিতফেলর উপর ঈমান
েপাষণ কের । এ হচ্েছ সকল নবীর সাধারণ িবশ্বাস।
এবার প্রথম িবশ্বাস সম্পর্েক িচন্তা করা যাক। তােদর বক্তব্য হচ্েছঃ ‘ মরার পর কাউেক জীিবত হেত আমরা েদিখিন
। আমরা বরং েদিখ মানুষ মরার পর মািটেত িমেশ যায় ।সুতরাং মৃত্যুর পর আর েকান জীবন েনই। িকন্তু িচন্তা কের
েদখেল বুঝা যায় েয , এ কথার মধ্েয েকান যুক্িত েনই। মরার পর কাউেক জীিবত হেত েদখা যায়িন , এ জন্য বড় েজার বলা
যায়ঃ মরার পর িক হেব আমরা জািননা ' এর েচেয় এিগেয় িগেয় েয দাবী করা হয় , মরার পর িকছুই হেব না, আমরা জািন এর
স্বপক্েষ িক প্রমান েপশ করা েযেত পাের ? েয পল্িলবাসী কখেনা উেড়াজাহাজ েদেখিন , েস বলেত পােরঃ উেড়াজাহাজ িক
িজিনস , আমার জানা েনই ॥ িকন্তু েস যখন বেলঃ ‘আিম জািন উেড়া জাহাজ বলেত েকান িজিনসই েনই। ' তখন বুদ্িধমান
েলােকরা তােক িনর্েবাধ বলেবন। কারণ েকান িবেশষ িজিনস না েদখবার অর্থ এ হেত পাের না েয , তা েকান িজিনসই নয়।
একিট মানুষ েকন, বরং সারা দুিনয়ার মানুষ ও যিদ একটা িবেশষ িজিনস না েদেখ থােক, তবুও এ দাবী করা চেল না েয েস
িজিনসিটর অস্িতত্ব েনই অথবা তা থাকেতই পাের না।
এরপর দ্িবতীয় িবশ্বাস সম্পর্েক িবেবচনা করা যাক। এ িবশ্বাস অনুযায়ী ব্যক্িত িবেশষ যখন মানুষ িহেসেব
বর্তমান জীবন যাপন কেরেছ , তখন তার কারণ হচ্েছ , িবগত জীবেন েস জােনায়ার থাকা অবস্থায় সৎকার্য কেরিছল আর েয



জােনায়ার বর্তমান জীবন জােনায়ার িহেসেব অিতবাহন করেছ , অতীত জীবেন মানুষ িহেসেব বসবাস কের েস অসৎকার্য
কেরিছল। অন্য কথায় মানুষ জােনায়ার অথবা বৃক্ষ হওয়া প্রকৃতপক্েষ অতীত জীবেনর কর্মফল।
এখন প্রশ্ন হচ্েছঃ প্রথেম িক িজিনস িছল ? যিদ বলা হয় েয সবার আেগ িছল মানুষ তাহেল েমেন িনেত হেব েয, তারও আেগ
িছল জােনায়ার অথবা বৃক্ষ নইেল প্রশ্ন উঠেবঃ মানুেষর আকৃিত েকান সৎকর্েমর বদলায় পাওয়া িগেয়িছল ? যিদ বলা হয়
সবার আেগ পশু অথবা বৃক্ষ িছল ; তাহেল েমেন িনেত হেব েয তারও আেগ িছল মানুষ নইেল প্রশ্ন উেঠঃ বৃক্ষ অথবা পশুর
আকৃিত েকান অসৎকর্েমর শাস্িত স্বরূপ পাওয়া িগেয়িছল ? েসাজা কথা এ িবশ্বােসর অনুসারীরা সৃষ্িটর প্রারম্িভক
রূপ সিঠকভােব িনর্ধারণ করেত পােরনা , েকননা েয েকান রূেপর আেগ অপর এক রূপ পিরকল্পনা তােদর পক্েষ অপিরহার্য ,
যােত পরবর্তী রূপেক পূর্ববর্তী রূপসম্পন্ন সৃষ্িটর কর্মফল বেল ধের েনয়া যায়। এ িবশ্বাস েসাজাসুিজ যুক্িত
িবেরাধী।
এবার তৃতীয় িবশ্বাস িবেবচনা করা যাক । এেত সবার আেগ বলা হেয়েছঃ একিদন িকয়ামত আসেব এবং আল্লাহ িনেজই তার এ
কারখানােক েভঙ্েগ চুের িনশ্িচহ্ন কের িদেয় তার জায়গায় গেড় তুলেবন আর এক উচ্চতর পর্যােয়র উৎকৃষ্টতর
কারখানা। এ হচ্েছ এমন একিট িবষয় যার সত্যতা সম্পর্েক েকান সন্েদহ ও অবকাশ েনই । দুিনয়ার এ কারখানা িনেয় যত
িচন্তা করা যায় , তত েবশী কের প্রমাণ পাওয়া যায় েয , এটা একিট স্থায়ী কারখানা নয়, কারণ েযসব শক্িত এর িভতের
কাজ কের যাচ্েছ , তারা সবাই সীমাবদ্ধ ও একিদন তােদর সমাপ্িত িনশ্িচত। এ কারেণ সকল িবজ্ঞানী এ সম্পর্েক এক মত
েয , একিদন সূর্য শীতল ও জ্েযািতহীন হেয় যােব , গ্রহ উপগ্রহসমূেহর পরস্পেরর মধ্েয ঘটেব সংঘাত এবং দুিনয়া হেয়
যােব ধ্বংস।
দ্িবতীয় কথািট বলা হেয়েছঃ ‘মানুষেক দ্িবতীয়বার জীবন দান করা হেব। ' এও িক সম্ভব ? যিদ অসম্ভব হয় , তা হেল
মানুষ বর্তমােন েয জীবন উপেভাগ করেছ , তা িক কের সম্ভব হল ? স্পষ্টত েয আল্লাহ এ দুিনয়ায় মানুষেক পয়দা
কেরেছন , অপর েকান দুিনয়ায়ও িতিন মানুষেক আবার নতুন কের পয়দা করেত পােরন।
তৃতীয় িবষয়িট হচ্েছঃ ‘মানুষ এ দুিনয়ার জীবেন যা িকছু কাজ কেরেছ , সবিকছুর েরকর্ড সংরক্িষত হেয় রেয়েছ এবং
হাশেরর িদন তা েপশ করা হেব। এ দুিনয়ায়ও এর প্রমাণ আজ আমরা পাচ্িছ। আেগকার িদেনর চলিত ধারণা িছল েয , েয
আওয়ায মানুেষর মুখ েথেক েবিরেয় যায় , হাওয়ার উপর তা িকছুটা তরঙ্গ সৃষ্িট কের িমিলেয় যায়। িকন্তু আজেকর িদেন
আমরা জানেত পারিছ েয, প্রত্েযক আওয়ায় তার গিত পেথ িবিভন্ন িজিনেসর উপর দাগ েরেখ যায়। েস আওয়ায আবার নতুন কের
সৃষ্িট করা যায় । অবশ্িয এ নীিতর উপরই উদ্ভাবন করা হেয়েছ গ্রােমাফন েরকর্ড।
তা েথেকই বুঝা যায় েয , েযসব িজিনস আমােদর গিত পেথ আসেছ , তার সব িকছুেতই আমােদর গিতিবিধর িচহ্ন অংিকত হেয়
যাচ্েছ । আমােদর সম্পূর্ণ আমলনামা েয সংরক্ষত হেয় আেছ এবং তা েয পুনরায় হািযর করা েযেত পাের তা এঅবস্থা
েথেক প্রত্যয় সহকাের উপলব্িধ করা েযেত পাের।
চতুর্থ িবষয় হচ্েছঃ ‘আল্লাহ হাশেরর িদেন আদালত বসােবন , ন্যায়নীিত অনুযায়ী আমােদর ভাল মন্দ কােজর পুরস্কার
ও শাস্িত িবধান করেবন। এেক েক অসম্ভব বলেত পাের ? এর মধ্েয েকান কথািট যুক্িত িবেরাধী ? যুক্িতর দাবীই
হচ্েছ এই েয , আল্লাহ তাঁর ন্যােয়র আদালেত ন্যায়নীিত অনুযায়ী সবিকছুর িসদ্ধান্ত করেবন। আমরা েদখেত পাই , এক
ব্যক্িত ভাল কাজ কের , অথচ দুিনয়ায় তার েকান লাভ েস পায় না। আবার এক ব্যক্িত খারাপ কাজ কের যায় , অথচ তার েকান
ক্ষিত েস েভাগ কের না। শুধূ তাই নয় , বরং আমরা এমিন হাযার হাযর দৃষ্টান্ত েদখেত পাই, ব্যক্িত িবেশষ ভাল কাজ
কের যাচ্েছ অথচ উল্টা তার ক্ষিত হচ্েছ। পাক্ষন্তের ; অপর ব্যক্িত খারাপ কাজ কেরও েবশ মজা লুটেছ । এ ধরেনর সব
ঘটনা লক্ষ্য কের যু্ক্িত দাবী কের েয , েকান না েকান জয়গায় সৎকর্মশীল ব্যক্িতর সৎকার্েযর ও দুস্কৃিত পরায়ণ



ব্যক্িতর দুস্কৃিতর প্রিতফলন পাওয়া প্রেয়াজন ।
সর্বেশষ িজিনস হচ্েছ জান্নাত ও জাহান্নাম। তার অস্িতত্ব অসম্ভব নয়। েয আল্লাহ চন্দ্র , সূর্য , মঙ্গল গ্রহ ও
যমীন সৃষ্িট করেত পারেলন , েশষ পর্যন্ত- িতিন েকন জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্িট করেত পারেবন না ? িতিন যখন
আদালত বিসেয় মানুেষর ভাল মন্েদর পুরস্কার ও শাস্িত িবধান করেবন , তখন পুরস্কার পাওয়ার েযাগ্য েলাকেদর েকান
িবেশষ সম্মান , সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্েযর এবং শাস্িত পাওয়ার েযাগ্য েলাকেদর জন্য অপমান দুঃখ েবদনা েভােগর জন্য
স্থান িনর্িদষ্ট থাকাও প্রেয়াজন।
এসব িবষয় িনেয় িচন্তা করেল যুক্িত আপিনই বেল উঠেব েয , দুিনয়ার মানুেষর পিরণাম সম্পর্েক যত ধারণা রেয়েছ ,
তার মধ্েয এ ধারণাই হচ্েছ সবেচেয় যুক্িতসংগত এবং এর িভতের অেযৗক্িতক অথবা অসম্ভব িকছুই েনই।
আল্লাহর সাচ্চা নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) যখন এেক সত্য বেল বর্ণনা কের েগেছন এবং এর সবিকছুই আমােদর জন্য
কল্যাণকর , তখন বুদ্িধমােনর কাজ হচ্েছ এর উপর প্রত্যয় েপাষণ করা এবং িবনা যুক্িতেত এ ব্যাপাের সন্েদহ েপাষণ
না করা
((সূত্র:েরিডও েতহরান


